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আল রসমঞ্জরি || 


রি নয়, বিগত বেশ অনেকদিন ধরেই আমাদের দেশের শেয়ার মূল্য কিন্তু 
(8 সপ্তাহের ছবি হয়ে আসছে। দিনের শুরুতে শেয়ারের মূল্য মোটামুটি থাকলেও 5 
উর থাকে ততই শেয়ারের মূল্য কমতে থাকে? সূর্যের অবস্থান ও শেয়ারের মুল্যের 
এই তুলনামূলক গ্রাফটি তৈরি করেছেন তাওহিদ মিলটন 


ত্রিশের নিচে কোনো সানুষ লিবারেল না হলে ভার কোনো 
মন জিত বলাকা 


উইনস্টোন চার্টিল 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
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আর দেরি নয়, আজই দীওয়াত দিন 
ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিতি লাভ করুন 


য়া ালো সটান 
এমন দীড়িয়েছে_যে গুগলে সার্চ দিয়েও ভালো পাওয়া যায় 
না। এ রকম পরিস্থিতিতে কেউ যদি ভালো মানুষ সমাজে 
পরিচিতি পেয়ে যায়, তাহলে কী দারুণ একটা ব্যাপারই না হবে! 
আধ টিলা পিন ভালো হওয়া যায়। 
ভাবছেন কীভাবে? খুবই সোজা, দাওয়াত ॥ 
অতিথিপরায়ণ জাতি হিসেবে সারা আমাদের খ্যাতি রয়েছে। 
শুধু মানুষ নয়, পাখিরাও আমাদের দেশে অতিথি হয়ে এসে 
ভালোবেসে এখানেই থেকে যায়। দাওয়াত দেওয়াটা আমাদের 
এ্রতিহ্য। কারও কাছ থেকে দাওয়াত পেলে তার সম্পর্কে আমাদের 
ধারণাই পাল্টে যায়। মনে হয়, “আহা, উনি কত ভালো মানুষ, 
আমাকে দাওয়াত করেছেন" আর দাওয়াত না দিলে মনে হয়, 
“হোয়াট! এত বড় সাহস? আমার পেছনের বাড়ির ড্রাইভার দাওয়াত 
পেল, আর আমি পেলাম না? এত বড় অপমান? তবে দ্রব্মূল্যের 
উধ্বণতির কারণে মানুষ নিজেই শান্তিতে খেতে পায় না, অন্যকে 
দাওয়াত দেবে কীভাবে? কিন্তু কী আর করা? জনপ্রিয়তার জন্য 
একটু কষ্ট তো করতেই হবে। অর্থাৎ দাওয়াত_দিতে হবে মাথা 
খাটিয়ে। এমন কাউকে দাওয়াত দিতে হবে, ঘিনি কখনোই আসতে 
রাজি হবেন না। প্রয়োজনে একটু ধোজখবরও নিতে হতে পারে। 
অফিসের বসকে সন্তষ্ট করতে পারছেন না বলে প্রমোশন হচ্ছে না? 
যেদিন গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্থানে বসের দাওয়াত আছে, ঠিক সেদিনই 
বসকে আপনার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান। এতে বস খুশি হবেন, 
গুরুততপূর্ণ কাজ ফেলে দাওয়াতও কবুল করতে পারবেন না, আবার 
কলিগ মহলে আপনার মর্ধাদাও বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ এক টিলে দুই 
বা ততোধিক পাখি মারতে পারবেন। এভাবে শুধু অফিসের বস 
কেন, চাইলে যে কাউকেই আপনি দাওয়াত করতে পারেন। সবাই 
ভাববে, আহা, লোকটা কত ভালো, নিয়মিত মানুষকে দাওয়াত 
দেয়! এলাকায় আপনাকে নিয়ে আলোচনা হবে, 'জানেন, অমুক 
সাহ্বে খুবই ভালো মানুষ । আমাকে বারবার তাঁর বাসায় যেতে 
বলেছিল। কিন্ত সেদিন আবার আমার ছোট শ্যালিকার বান্ধবীর বড় 
ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ডের বাসায় দাওয়াত ছিল বলে যেতে পারলাম না!" 
তবে অন্য মতো দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে 


প্রচ্ছদ : আইডিয়া : তারিক লিংকন আঁকা : জুনায়েদ আজীম চৌধুরী 


বাবু, তুমি আমার না বাবু, তুমি আমার 
সঙ্গে এসো। সঙ্গে চলো। 
১ 


॥ 


॥ £ 


ঘুমানোর মতো জুতসহ গাছের 
ডাল পেলেই থাবা প্রসারিত করে, 
আর নখগুলো দিয়ে ডাল আকড়ে 
ধরে ঝুলে পড়ে । এ সময় এরা 
পায়ের পেশি সংকুচিত না করে 
বরং শিথিল করে দেয়। শরীরের 
ওপরের অংশের ওজন তার 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক প্রথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : 
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মধ্যে একজন আছেন, তিনি অসিলক্ষণ 
পপ্তিত। তিনি রাজার কাছে এসে বললেন, 
তিনি অসিলক্ষণ (অর্থাৎ তলোয়ারের দোব- 
গুণ) বিচার করতে জানেন । অমনি রাজা 


সহজ! তলোয়ার এনে যখন তার হাতে 
দেওয়া হয়, তখন তিনি সেটাকে শুঁকে 


মার্কাটুকু দেখে নেন। যাদের ওপর তিনি খুব 


গুণে তার দুণ্টাকাও দাম হয় 


টাহ্তি বনি 
গড়ে আন্লি? দেখি?” ব'লে, 
যেমনি তাতে নাক ঠেকিয়ে 


পারে না, 


শবঁকতে গেছেন, অমূনি লক্কার গুঁড়ো নাকে 
ঢুকতেই হ্যা-চ্‌-চো ক'রে এক বিকট হাচি, 
আর সেই সঙ্গে তলোয়ারের আগায় খ্যাচ 
ক'রে নাক কেটে দু'খান! 

চারিদিকে হে চৈ পড়ে গেল, "জল আনরে,” 
“কবিরাজ ডাক্রে,”--ততক্ষণে 


অসিলক্ষণ প্ডিতের মহা । একে তো 
কাটা নাকের যন্ত্রণা, তার উপর সভায় 
বেরুলে সবাই হ্ষ্যাপায় “নাক-কাটটা পণ্ডিত" 
ব'লে । বেচারার এখন মুখ দেখানই দায়, সে 
সভায়ও যেতে পারে না, চাকরিও করতে 
পারে না। তাকে দেখলেই লোকে জিজ্ঞাসা 
ক'রে, "তলৌয়ারটা কেমন ছিল!” 


সুকুমার রায়, বিখ্যাত শিশুপাহিত্যিক 
জন্ম: ১৮৮৭, মৃত্যু : ১৯২৩ 


দি টানছে মের রণ এই টনি হুডি খেয়ে পড়েছে 
রাজনৈতিক অঙ্গনেও। “পলিটিক্যাল টানাটানি" সব সময় যে 
তির তোয়ান্কা করে, তা নয়। তার পরও কিছু থিওরি মেনে 


রেওয়াজ প্রচলিত। তবে ছোট দলের, 
আনালাতের বিহু দি এছতে তা নয়। এই টানা- 
হেঁড়ার পরিমাণ আসলে নির্র কৃরে বড় দলগুলোর মধ্যে কোন্দ্ূলের 
পরিমাণের ওপর! বড় দুই দল '্রীতি ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ম্যাচে 
জড়িয়ে পড়লে ছোট দলগুলো জামাই আদর পেতে শুরু করে! তবে 
ছোট দলের মূল্য সব সময় যে বাড়ে, তা-ও নয়। শেয়ারবাজারের 
সূচকের মতো ওঠানামা করে। বড় দলগুলো সুখেশান্তিতে থাকলেই 
555 


নাকে ছোট দলগুলো রোডের ন 
অনুভব করে না। তারা পলিটিক্যাল হিয়ার 


তেও “শেষ টান' বলেও কিছু নেই। যে ছোট দলের 
চারিত্রিক পকতা ) যত বেশি, সে দল 
রাঙনীতিতে তত বেশি শাইন করতে পারে! 
এই টানাটানির বিষয়টা ছোটবেলার স্কুলের মাঠের দল ভাগের 
মতো । খেলায় একটু দুজন প্রথমে দুদিকে চলে যাবে, 
এরপর বাকিদের সধ্য থেকে দুজন তাদের পছন্দের জনের নাম ধরে 
াকবে । তারা তার দলে খেলবে । এভাবে_একসময় দুটি দল তৈরি 
হবে। সবাই মিলে খেলা হবে। একদল জয়ী হবে। পরদিন আবার 
নতুন করে এভাবে টানাটানির মাধ্যমে দল ভাগ হবে । আহ! কী 
চমৎকার! ছোটবেলার খেলার মাঠের এই অভিজ্ঞতা এখন র 
মাঠেও চলে এসেছে, ভাবতে ভালোই লাগে। 
সাধারণত একটি বড় দল সরকার গঠন করে, আর অন্য বড় দলকে 
বলা হয় প্রধান বিরান দণ। প্রকৃতির অবাক খেয়ালে এই বড় 


দলগুলোর মধ্যে টানের চি অহিছও বু্পাধ্রা যার 
বরং সুযোগ পেলে হিরোধী দল সরকারি হেটে গলি 
থেকে নামানোর চেষ্টা করে| 

বিকর্ষণ করে, তেমনি সর হান রা 


উল্টো রূপ 'হানাহানিতে' জড়িয়ে পড়ে। এরও যে ব্যতিক্রম নেই, তা 
বলব না। সরকারের হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার টানে ঢালী 
অনেক নেতা সরকারি দলের প্রতি বাক্তিগত টান অনুভব করেন এবং 
টে তারা নি রর রলের 
ক্ষমতাবান মামার বাড়ি চলে যান। আর 
পাওয়ারফুল মামার কাহে আবদারের মজাই তো আলাদা! 
হয়তো সব দলই জনগণের প্রতি টান অনুভব করে, কিন্তু সেটি 
ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না! কোনো দল ক্ষমতায় এলে যেভাবে 
স্থাপনাগুলোর নাম্‌ বদলের হিড়িক পড়ে যায়, সেভাবে জনগণের 
ভাগ্য বদলের প্রতিযোগিতা শুরু হলে দেশের চেহারাই বদলে যেত! 
বদল চায় জোট চায়। এ জন্যই তারা জনগণ বা ছোট 
নিয়ে টানাটানিতে ব্যস্ত। অথচ এ ব্যস্ততার ফাকে তারা যদি 
নি হে কেই বহতা তাহলে জনগণই প্রকৃত 
ভালোবাসার ! 
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আইডি কার্ডে 
লেখা থাকার কী দরকার? 
এখন থেকে আইডি কার্ড নিজেই দেবে পরিচয়। 


আইডিয়া : মহিউদ্দিন কাউসার 
সেম্প্রতি যার আইডি কার্ডটি হারানো গিয়াছে) 
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দাম : কীভাবে যে বুলি! এটা তো দাম দিয়ে কেনা হয়নি। 
গায়ের ঘাম ঝরিয়ে দখল করা হয়েছে, তবে দাম : বড় দল মন খুলে যা দেয়। 
সাইনবোর্ডটির একটা দাম আছে! 


ছোট দলের সম্পত্তির হিসাব 


ছোট দল বলে তাদের অবহেলার কিছু নেই। তাদেরও আছে কিছু সম্পদ। রস+আলোর অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে ছোট দলগুলোর 
সেই সম্পত্তির হিসাব । রস+আলোর হয়ে অনুসন্ধান করেছেন মহিউদ্দিন কাউসার, আকা শিখা 


সভাপতির টেবিল প্রতীক 


রংহুলি 


্ থেকে এ 
দাম: ১১.৫০ টাকা কেজি দরে মেপে দামটাও ওভাবে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে কেউ 
দেখুক কত আসে। 
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প্রজ্জ বাল গলাটি এ 


পুরোনো সেই কৌতুক--এক লোক রেন্তোরায় নান রুটি 
খেতে গেছে। ওয়েটার নান এনে দিয়ে অন্য 
চলে গেল। লোকটা ডাক দিল্‌_ওয়েটারকে | ওয়েটার 
বলল, কিছু লাগবে স্যার? সালাদ-টালাদ? লোকটা বলল, 
এপ 25258 
করাত দিয়ে যাও। আমরা যখন রেস্টুরেন্টে খেতে যাই, 
তখন এত শক্ত রুটি না পেলেও ঠান্ডা রুটির এক প্রান্ত 
দাতের তলায় রেখে আরেক প্রান্ত ধরে জোরসে 
থাকি । এই টানাটানিটা শুধু যে রেস্টুরেন্টে করি তা নয়, 
মাঝেমধ্যে বাসায়ও করতে হয়। 


আমরা কাউকে দলে টানি না, তবে... 


দলগুলো নিজেদের আ্বস্থান শৃক্ত করতে ছোট দলগুলো নিয়ে টানাটানি করছে। যেহেতু ওদের মতো আমাদের কোনো দুল নেই, 
কযা দস বান করতো হতেন নাহল করছে বি দর নাজ াহকনেতারে এ 
কী নিয়ে টানাটানি করি, কেন করি-_-তাই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার, আকা শিখা 


ঝামেলাও বিপদের মতো যখন 
আসে, তখন চারদিক থেকেই আসে । 
যখন ঝামেলা শুরু হয়, তখন 
দেখবেন, এত বেশিসংখ্যক ঝামেলা 
শুরু হয়ে গেছে যে, আপনার 
ঠিক সাপোর্ট দিতে 
পারছে না। এই অবস্থায় বসরা তাদের 
কর্মচারীদের 


ঈদের দুই-একদিন আগে সদরঘাট! 
বাপ রে বাপ, যাত্রী তোলার জন্য সে 
কী ব্যস্ততা । দু-চারটা লক্ষডুবির ঘটনা 
কানে এলেও এরা না শোনার ভান 
করছে। এদের আরও যাত্রী চাই! 
আপনি যদি ঘাটে অন্য কোনো 


ফ্যাশন বিষয়টি আমাদের অনেক 

টানে। বছুর কয়েক আগেও পুরো 
ফ্ানুহিল রেল যানাদামা 
কাপড়। করে প্যান্ট বাপরে 
বাপ»একেকটা প্যান্ট এমন্‌ টাইট ছিল 
যে দাড়িয়ে পরার কোনো উপায় ছিল 
না। পরতে হতো বলে বসে, আর, 
খুলতে হতো শুয়ে শুয়ে । এখন এসেছে 
কোমর 


টানাটানির 
টার শেষ নেই। যারা টানাটানি করছে, 
কোমরের কারণে তারা তুলনায় 
প্যান্ট নামতে নামতে চলে যাচ্ছে ঠিক কোনো অংশেই কম নয়! নিব 
যে উদ্দেশ্যে প্যান্ট পরা তারও নিচে। রাজনৈতিক কোনো দল না থাক, মাক 
তাই এ নদীতে ডুবিয়ে মারার মতো একটা 
লঞ্চ তো আছে! 
, সব টানাটান্রি কথা বাদ, 
1 সংসার যে কী জিনিস, এটা 


নেই। সৃতসার তো নয়, যেন সমগ্র বাংলাদেশ পাচ টন। 
আর যদি আয়-উপার্জন ততটা না থাকে, তাহলে তো 
এভারেস্ট! আর সে জন্যই সংসার_চালাতে গিয়ে আমরা, 


হোক, কাজটা তো টরানাটানির, তাই না? আজকাল, 
শুধু সংসারের ঘানি নয়, সত্যিকার অর্থে পানিও টানতে হয়। 
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দ্য ব্যাম্বো কালচার 


জর এই যে ভাই, আপনি কি 
বাশের কারবার করেন? 

ভ জিনা। 

জর তাহলে এতগুলো বাশ নিয়ে 
ৰসে আছেন যে? 

ও আছে, একটা বিশেষ কাজ 
আছে। 

জজ ওহ! আপনি কি তাহলে 
আরেকটা বাঁশের কেল্লা তৈরির 
কথা ভাবছেন? 

ভ না, না, ওই রকম কিছু না। 
অন্য রকম একটা কাজ আছে। 
জর তাহলে কি কোনো লাঠিয়াল 


আইডিয়া : তাওহিদ মিলটন 


এই জমি-টমি দখল... 
€) না রে ভাই। আমাকে দেখে 

কি এই রকম মনে হয়? 

জজ না না স্যরি। আসলে আপনি 
এতগুলো বাশ দিয়ে আপনি 
করবেনটা কী? 

5) শোনেন, এতগুলো বাশ 
আড়াই বছর ধরে জমাইছি। 
আগামী আড়াই বছরে আরও কিছু 
বাশ জমবে । এরপর সব কটা 
বীশ দুই বছর পর একসাথে 
ফেরত দিমু। ২০ বছর ধরে 
এটাই তো করে আসছি। 
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বিজ্ঞাপন 


কপিরাইটার : সুকিত 
বির তি 1৮ পবা 
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জল রস মলাট || 
ওনাদের দাওয়াতে যেসব বিষয় উপেক্ষিত 


একদল অন্য দলকে ইফতারির দাওয়াত. দিয়েই যাচ্ছে! আম্রা লক্ষ করে দেখলাম, ওনাদের দাওয়াতে কিছু কিছু বিষয় উপেক্ষিত 
থেকে যাচ্ছে। বিষয়গুলো কী কী তাই জানাচ্ছেন ইকবাল খন্দকার, আকা : শিখা 


আজকাল দাওয়াত মানেই দামি দামি গিফট। কিন্তু ওনাদের ; কার্ডের বাহার দেখেই বোঝা যায়, আপনি কত বড়লোকের 
দাওয়াতে গিফট আদান-প্রদানের খব্র শোনা যাচ্ছে না বিধায় ; বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন। এই দাওয়াতে কার্ডের বিষয়টি 
আমরা ধরেই নিলাম এখানে গিফটের বিষয়টি উপেক্ষিত। ; আসলেই উপেক্ষিত। 


দাওয়াতের কথা শুনলেই বাসার বাচ্চারা অস্থির হয়ে যায় মেহমান দাওয়াত খেতে এলে জিজ্ঞেস করা হয় তার পরিবার 
যাওয়ার জন্য। কিন্তু এই দাওয়াতে যেহেতু বাচ্চাদের যাতায়াত : পরিজনের কুশপাদি। কিন্ত্র এই দাওয়াতে এসব ভিঞ্ঞেস করার 
নেই. এবার বুঝন এরা উপেক্ষিত কি না। টাইম নাই। 


যে বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ানো হয় সে বাড়িতে ভালোই. ? _ সবশেষে একটা গুরুণৃভীর এবং উচিত কথা বলি। এই 
আনাগোনা থাকে ॥ কিন্তু এই দাওয়াতে ফকিররা দাওয়াতে ভালোবাসার বিষয়টি উপেক্ষিত। কারণ 
ঢোকার সাহস পাবে দূরের কথা, গন্ধও পাবে না। : বলছে এই দাওয়াত নাকি ভালোবাসার জন্য দেওয়া হচ্ছে না। 
দেওয়া হচ্ছে দল ভারী করার জন্য । 
ওনারা যে 
গো 
দিবি না, 
এইটা তুই 
ক্যামনে 
বুঝলি? 
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সবাই শুধু সুখ চায়, ; সরকারীদূল ও বিরোধীদলের মধ্যে 
দুঃখ চার না কেনো? ] কখন শান্তিচুক্তি হাবে? 
মো, তারেক রুহমান | শাহান সায়ার 
শ্রীপুর, গাজীপুর । ,চট্টথাম। 
যখন তারা আবার একসঙ্গে 
ওটাও চায়, তবে নিতে নয় দিতে! | বিরোধীদল হবে। 
॥ বলুন তো পুলিশ কোন দলের, [রাতে 
সরকারী না বিরোধী দলের? ; অভাব কী? 
ট মো. মাইন উদ্দিন, 
লিনা আইনপুর। 
পুলিশ সবসময় বিরোধীদের 
বিরোধী। | ওয়াসা। 


আগে ছিল “সবার ওপরে মানুষ সত্য', আর এখন? 
করলপাময় চক্রবর্তী 
জজকোর্ট, হবিগঞ্জ । 
এই লাইনটা আগের মতোই আছে, শুধু দ্বিতীয় লাইনটা হয়ে 


চ্ছন ১০০ টাকার প্র 


| 
। 
| গেছে তাহার ওপরে টাকা সত্য" 
কাজী নজরদ্ল ইসলাম 


দাওয়াত। লেখ ও অক: শিখা 


ডাকযোগে পাওয়া 


মতামতের জন সাদ ছাড়া বা সবই দয 
2২77 বি-স- ভাইয়া, আমি 
2 | বোধহয় আর বাঁচবো 
(টি, না। এতে আমার কোন 
দুঃখ নাই। কিন্তু আমার 
ফট হবু ্ত্রীর জন্য মায়া 
273 
জহির 
বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা। 
দুনিয়া থেকে যখন যেতেই হবে 
তখন আর এত মায়া রেখে কী লাভ! 
বরই আশাবাদী হইয়া 
খাতা কলম লইয়া, 
বি.স. ভাইয়ার কাছে 
লিখিতে বসিয়া গেলাম । 
রমজান আসিয়া 
গিয়াছে। আরু রমজানে 
আমাদের পরান পাখিও বাহির হইবার 
যোগার । কেনো? কেনো আবার! 
বাজারে ভিনিসপত্রের যে উর্ধমূল্য! যে 
রশ 
দাম, তিতে এক, 
রকেট পাঠালে বোধকরি এতদিনে 


শনিপ্রহে গিয়ে পৌছে_যেতো! বি-স. 
ভাইয়া, এই গতিকে কি কোনভাবে 


অবশ্যই এই গতিকে কাজে 
গতিকে কাজে লাগানোর কথা ভাবলে 


দেখা করতে পারেন । তবে হালকা 
রিস্ক আছে! প্রেম বিষয়ক ব্যাপার তো! 
সোহেল নওরোজ 
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ । 
এই র উর্ধগতির্‌ দিনে 
কারো বৃহস্পতি তুঙ্গে শুনে হিংসাই 
, ছেপে দিলাম। 


পভ যার না 
বউ-বাচ্চা আছে। প্লিজ তুমি আর ফোন করবে না। 
কথাগুলো জাগে মনে ছিল না? এত সহজে তোমাকে ছাড়ব? 


তাই নাকি? শোন, ফাইলটা কুরিয়ার করে তোমার বাসার 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার বুউ সত্যটা জানুক। 
টনি রিক্রেরচা জানান রাহ 
থেকো। বাই। 


তো জিজ্দেস করিনি। ছাদ €থকে লাফ দেব নাকি? কিন্ত 
আমার্‌ তো আবার উচ্চতাভীতি আছে। 

আ্যাকাউন্টসের রিয়াজ এসে বললেন, কিরে ভাই, ঝিম ঘেরে 
আছেন বেছি ৭ 

দেশের সর্বোচ্চ পর্বত আমার মাথায় ভেঙে পৃড়েছে। 

বাহু! ভালো কথা, সর্বোচ্চ পর্বত এখন কোনটা? 

জানি না। বাসায় যাচ্ছি। শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। 
আস্ত পর্বত ভেঙে পড়েছে, শরীর তো খারাপ লাগবেই । 
আমি চোখ গরম করে তাকানোর চেষ্টা করলাম। এসির 
কারণে চোখ গরম হলো না। 

আসার পথে ভাবলাম কাল বাসায় থাকব । কোনোভাবেই, 
ফাইল চৈতির হাতে পড়তে দেওয়া যাবে না। বাসায় ঢুকতেই 
নি 
বোঝ অবস্থা! বুঝলাম। বাবু হয়েছে। কোনো 
জিনিস ওর জন্য ঠিকমতো রাখা যায় না। তবে সেদিকে না 


একট পর পর দেখে যায়। অবাক হয়, আমি পাত্তা দিই না। 
বসে বসে যখন ঘুম চলে এল, তখনই বাজল কলবেল। 
উসাইন বোল্টের মতো ছুটে গিয়ে দরজা খুললাম । যাক, 


ব্যাটা এসেছে। সই করে প্যাকেট্টা 
নিলাম । চৈতি রান্নাঘরে । বাবু কার্টুন 
দেখছে। এটাই সুযোগ । দ্রুত কোথাও 


রাখব কোথায়? বিছানার নিচে? না, 
চৈতি দেখে ফেলবে । শেষে 


আমার মাথা ঘুরে উঠল | কী বলব কিছু বুঝতে পারলাম না। 


ওহ স্যার! এখনই বের করে দিচ্ছি। দ্রুত কেবিনেট থেকে 
ফাইলটা বের করে দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম । 


বীনা পের আরা নেই ডিলো গা 
দিলাম ঘুম । হঠাৎ চৈতির ফোন । সেই এক প্যাচল। 
কী খেয়েছ, কখন আসবে এই সেই বলে বলল, বাবু একটা 
ফাইল খুলে ফেলেছে। 


মানে? কিসের ফাইল? 
পাত দয আমিবা কর হত পিডেযাহে। 


।॥ হে খোদা! কচুর লতির 
ও এবার শেষ! এখন কী 


কিন্তু তবুও তুমি বাড়ি ছেড়ে যেয়ো না। আব্বা রাগ করবে। 
মানে? ফাইল দেখে মন খারাপ হবে কেন? মন থারাশ তো 


করেছ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তুমি এত খারাপ? কোথায় সেই ফাইল? 
তুমি ফাইল দেখনি? তাহলে যে বললে বাবু ফাইল খুলে 
ফেলেছে? 

নাতো যারে এরটা হল ইুলেছো। জামির 
আমি আরেকটা নীর্ঘশাস ফেলে বললাম, হায় রে ফাইল! 
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